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িশয়া  মাজহাব  মুসিলম  মাজহাবগুেলা  েথেক  িবচ্িছন্ন  েকােনা  মাজহাব  নয়।  মুসিলম  মাযহাবগুেলার  মােঝ  িবিভন্ন
িবষেয়  মতাৈনক্য  রেয়েছ।  যিদও  েসগুেলার  েবিশরভাগই  কালাম  শাস্ত্েরর  সঙ্েগ  সম্পর্িকত  এবং  েবিশরভাগ  সাধারণ
মুসলমানই েসগুেলা সম্পর্েক ধারণা রােখন না। িবিভন্ন িবষেয় মতাৈনক্য থাকা সত্ত্েবও বহু অিভন্ন িবষয় খুঁেজ
পাওয়া  যায়  যা  এই  মাযহাবগুেলার  ঐক্েযর  বন্ধন  িহেসেব  কাজ  করেত  পাের।  এসব  অিভন্ন  িবষেয়র  সংখ্যা  িবেভদ
সৃষ্িটকারী  িবষয়গুেলার  তুলনায়  অেনক  েবিশ।  দুঃেখর  িবষয়  হেলা  মতাৈনক্য  সৃষ্িটকারীরা  েযৗথ  বা  অিভন্ন

িবষয়গুেলা  েযন  তুেল  না  ধরারই  পণ  কেরেছন।
িবিভন্ন মাযহােবর িফকাহগত িবষয় েযমন, িবেয়, তালাক,হজ্ব, উত্তরািধকার আইন ইত্যািদ ক্েষত্ের অেনক িমল রেয়েছ।
িশয়া েফকাহেতও উপেরাক্ত িবষেয় েবিশরভাগ ক্েষত্ের আহেল সুন্নােতর অপর ৪ মাযহােবর সঙ্েগ িমল রেয়েছ। মাসলা-
মাসােয়েলর  মত  শাখাগত  িবষয়  এমনিক  েকােনা  েকােনা  িবষেয়র  ফরজ  হওয়া  বা  ফরজ  না  হওয়া  িনেয়  সুন্িনেদর
মাজহাবগুেলার  মধ্েযই  অেনক  মতপার্থক্য  েদখা  যায়,  িশয়া  মাজহাবও  এর  ব্যিতক্রম  নয়।  িকন্তু  ইসলােমর  েমৗিলক
িবষয়গুেলােত িশয়া ও সুন্িনেদর মধ্েয অিমেলর েচেয় িমেলর সংখ্যাই েবিশ। েযমন, িশয়া ও সুন্িন উভয় মাজহাবই এক ও
অদ্িবতীয় আল্লাহেত িবশ্বাসী। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-েক েশষ নবী ও রাসূল মেন কের। েকারআনেকও অিবকৃত
মেন কের উভয় মাজহাবই। উভয় মাজহাবই িবশুদ্ধ হাদীসেক মান্য করেত বেল। উভয় মাজহাবই েরাজা রাখা, নামাজ কােয়ম
করা, যাকাত েদয়া, হজ্ব পালন, অতীেতর নবী-রাসূলেদর স্বীকৃিত েদয়া, িকয়ামত বা পুনরুত্থােণ িবশ্বাস ইত্যািদেক

ইসলােমর েমৗিলক িবশ্বােসর অংশ মেন কের।       যাই েহাক, িশয়া-সুন্িন পার্থক্েযর কেয়কিট িদক হল:
িশয়ােদর প্রধান ধারা বা  ১২  ইমািম িশয়া মুসলমানরা মেন কেরন রাসূল (সা.)’র  পর  েক  মুসলমানেদর েনতা বা  খিলফা
হেবন  তা  “তানিসিস”  িবষয়।  অর্থাৎ  মহান  আল্লাহর  িনর্েদেশ  ও  রাসূল  (সা.)’র  ব্যাখ্যার  মাধ্যেম  খিলফা  বা  ইমাম
িনর্বািচত হেবন। অন্যিদেক সুন্িন মুসলমানরা মেন কেরন এই পেদ েক বসেবন তা িনর্বাচন বা েবেছ েনয়াম মাধ্যেম
িনর্ধারণেযাগ্য  িবষয়।  িশয়া  মুসলমানরা  মেন  কেরন  রাসূল  (সা.)’র  পিবত্র  আহেল  বাইত  েথেকই  মুসলমানেদর  রাসূল
(সা.) পরবর্তী ইমাম বা েনতা িকংবা েকারআেনর ভাষায় “উিলল আমর” মেনানীত হেয়েছন। আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)
ও  তাঁর বংেশ জন্ম েনয়া আেরা ১১ জন ইমাম মুসলমানেদর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর মেনানীত েনতা। হযরত ইমাম
মাহদী (আ.)  এই ১২ জন ইমােমর মধ্েয সর্বেশষ ইমাম। িশয়া মুসলমানরা এই ১২ ইমামেক িনষ্পাপ মেন কেরন এবং তারা
কখনও ভুলও কেরন না। েকােনা সুস্থ ও িবেবক-সম্পন্ন মানুেষর পক্েষ িবষ-পান েযমন অসম্ভব িবষয়, তাঁেদর জন্যও
পাপ  ও  ভুল  করা  অসম্ভব  িবষয়।  পিবত্র  েকারআেন  সুরা  আহজােবর  ৩৩  নম্বর  আয়ােত  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  আহেল  বাইত

:সম্পর্েক  বলা  হেয়েছ
এর অর্থ: েহ নবীর আহেল বাইত। আল্লাহ েকবল চান   ًراِركَُمْ تطَْه جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن
েতামােদর েথেক অপিবত্রতা দূর করেত এবং েতামােদরেক পূর্ণরূেপ পূত-পিবত্র রাখেত। সুন্িন মুসলমানরাও িশয়া
মুসলমানেদর সব ইমামেকই শ্রদ্ধা কেরন এবং তাঁেদরেক উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন মুসলমান বেল মেন কেরন, তাঁরা সবাই
আল্লাহর  মেনানীত  খিলফা  বা  ইমাম  িছেলন  বেল  সুন্িন  ভাইরা  মেন  কেরন  না।  সুন্িন  মুসলমানরা  হযরত  আলী  (আ.)-েক
চতুর্থ খিলফা িহেসেব সম্মান কেরন। িশয়ােদর দৃষ্িটেত আহেল বাইেতর সদস্য বেল িবেবিচত হযরত ফািতমা (সা.)-েক
সুন্িনরাও  েবেহশতী  নারীেদর  সর্দার  মেন  কেরন।  তাঁর  দুই  পুত্র  হযরত  ইমাম  হাসান  ও  েহাসাইন  (আ.)েকও  েবেহশতী



যুবকেদর সর্দার মেন কেরন সুন্িন ভাইরা। িশয়া ভাইেদর ১২ জন ইমােমর সবার নামই পিবত্র মদীনার মসিজদুন্নবীর
ছাদ-সংলগ্ন িবিভন্ন িবম বা িপলাের এখনও খিচত রেয়েছ। সুন্িন ভাইরাও ইমাম মাহদী (আ.)-েক মুসলমানেদর েশষ ইমাম

মেন কেরন। তেব তাঁর জন্মকাল ও আিবর্ভাব িনেয় এ দুই মাজহােবর মধ্েয মতেভদ রেয়েছ।
িশয়া ভাইরা মেন কেরন আল্লাহ মুসলমানেদর জন্য সব সময়ই েনতা বা ইমােমর ব্যবস্থা কেরেছন। এখনও ইমাম মাহদী (আ.)
মুসলমানেদর েনতা, তেব িতিন জন্েমর িকছুকাল পর অদৃশ্য অবস্থায় রেয়েছন এবং শ্েরষ্ঠ ইসলামী আইনিবদ বা ওলীেয়
ফিকহ  ইমাম  মাহদী  (আ.)’র  প্রিতিনিধ  িহেসেব  মুসলমানেদর  েনতৃত্ব  িদচ্েছন।  তার  িপতা  ইমাম  হাসান  আসকারী  (আ.)
িছেলন মুসলমানেদর ১১ তম ইমাম। উপযুক্ত সমেয় ও পিরেবেশ ইমাম মাহদী (আ.)  আবারও আিবর্ভূত হেবন এবং হযরত ঈসা
(আ.) হেবন তাঁর সহকারী বা সহেযাগী। ইমাম মাহদী (আ.) সারা িবশ্েব ইসলামী শাসন প্রিতষ্ঠার মাধ্যেম ন্যায়িবচার

প্রিতষ্ঠা করেবন।
সুন্নী  মুসলমানরাও  মেন  কেরন  ইমাম  মাহদী  (আ.)  সারা  িবশ্েব  ইসলামী  শাসন  প্রিতষ্ঠার  মাধ্যেম  ন্যায়িবচার
প্রিতষ্ঠা করেবন এবং হযরত ঈসা (আ.) হেবন তাঁর সহকারী বা সহেযাগী। তেব সুন্িন মুসলমানেদর অেনেকই তাঁর জন্ম
এখনও হয়িন বেল মেন কেরন না। সুন্িন মাজহােবর অন্যতম প্রধান ইমাম আবু হািনফা (র.) ও মািলিক মাজহােবর প্রধান

মািলক ইবেন আনাস িছেলন িশয়া মুসলমানেদর ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সািদক (আ.)’র ছাত্র।
িশয়া ভাইেদর সম্পর্েক একটা মারাত্মক ভুল ধারণা প্রচিলত রেয়েছ অেনেকর মধ্েয। এ ভুল ধারণািট হল, িশয়ারা হযরত
আলী  (আ.)-েক  মর্যাদার  িদক  েথেক  রাসূল  (সা.)’র  সমতুল্য  মেন  কের।  িকন্তু  এ  অিভেযাগ  েমােটই  সত্য  নয়।  িশয়া
মুসলমানরা  এবং  তাঁেদর  ইমামরাই  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-েক  সব  িদক  েথেক  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  মহামানব  মেন
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